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জুমআর খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া আবশ্যক 


২২. মুসলমানদের কাছে ইসলামের যে সমস্ত দাবী বা চাওয়া রয়েছে তন্মধ্যে একটি হল, মুসলমান 
ত বলতেই আরবী ভাষার সাথে তার কিছু পরিচিতি থাকুক। কেননা, আরবী ভাষাতেই মুসলমানদের 
বিধান “আল-কুরআন'। আরবী ভাষাতেই তাদের নবীর সমস্ত বাণী 'আল-হাদীস'। জ্ঞান ভাভারের 
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এই প্রধান দুই উৎসই আরবী ভাষায়। তাই তো৷ আরবী ভাষার জ্ঞান মুসলমানদের জন্য ফরজে 
কেফায়া। আর সবাই যেন কিছু না কিছু এই ভাষার সাথে পরিচিত থাকে তাও ইসলামের একটি 
চাওয়া। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করেই হয়ত যে স্মন্ত জিনিষের মাঝে মুসলমানদের 
আমলের ধারাবাহিকতা আরবী ভাষায় ঢলে আসছে তার মাঝে একটি হচ্ছে- আরবীতে জুমআর 
নামাযের খুতবা দেওয়া। সাহাবা, তাবেঈন, তাবয়ে তাবিঈন, আয্নিম্মায়ে মুজতাহিদীন কেহই খুতবার 
বেলায় আরবী ভাষার স্থলে অন্য ভাষার প্রয়োগ করেন নাই। মানুষ কিভাবে আল্লাহর পথে আনে এ 
চিন্তায় দিন-রাত নিমগ্ন থাকা সত্তেও, মানুষদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর কাজে সর্বদা 
ব্যশু থাকার পরও খুতবা অন্য ভাষায় দিয়ে তাদেরকে বুঝানোর চিন্ত। করেন নাই। বরং তাদের চিন্ত। 
ছিল মানুষ আরবী শিখে খুতবা বুঝতে চেষ্টা করবে; কিন্তু হুজুর সা. থেকে পেয়ে আসা আমলের 
মাঝে পরিবর্তন করা যাবে না। দ্বীনের প্রতি যার দরদ রয়েছে, তার জন্য অবশাই তা সহজ ব্যাপার। 
আর যার দ্বীনের প্রতি কোন দরদ নেই, তার জন্য এতবড় মহৎ উদ্দেশাকে বলি দিয়ে খুতবার মাঝে 
পরিবর্তন আনা যায় না। 

অত্যন্ত দুঃখ জনক হলেও সত্য যে, আজকাল ইংরেজরা “২৯১1” অর্থাৎ 01071121101 
(বিশ্বায়ন) নামে সার! পৃথিবী ন্যাপী তাদের ইংরেজী ভাষাকে ছড়িয়ে দিয়েছে। ইংরেজী ভাষার সাথে 
কিছুটা হলেও পরিচিত নয় সামান্যতম শিক্ষিত হলেও এমন মানুষ বর্তমান পৃথিবীতে খুজে পাওয়া 
মুশকিল। সবাই ইংরেজী ভাষার প্রভাবে প্রভাবান্বিত। ইংরেজর৷ তাদের এ উদ্দেশো প্রায় পুরাপুরি 
সফলতা লাভ করেছে। ইংরেজী দেশ বতরীত অন্যানা দেশের অফিস আদালতে ইংরেজী ভাষারই 
প্রভাব। অফিস-আদালতে আজ অনা ভাষ! তথা নিজের দেশীয় ভাষার স্থান নেই বললেই চলে। কিন্ত্ 
এতে কারো মাথা ব্যথা নেই যে, এসব ইংরেজী ভাষায় কেন? আমাদের নিজ ভাষায় হলে তো 
আমরা তা সহজেই বৃঝতাম। বরং এক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষার গুরুতু দেওয়া হয়। 

কিন্ত দুঃখের বিষয় হল যে, মুসলমানরা আজ ইসলাম ও দ্বীনি শিক্ষার প্রতি এতই উদাসীন যে, 
নিজের প্রধান ভাষা, নিজের সংস্কৃতি ধরে রাখতে রাজী নয়। তাই সামান্য হলেও আরবী ভাষা শিক্ষা 
লাভের পরিবর্তে খুতবা কেন নিজ নিজ ভাষায় নয় এ নিয়েই অনেকের মাথা বাথা। আসলে ইসলাম 
ও ইসলামী সংস্কৃতি নিয়ে একটু ভাবলেই এসকল প্রশ্ন দূর হয়ে যাবে। যাই হোক এবার আমরা 
আমাদের মাসআলার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনায় আসি। 

খুতবা আরবী ভাষাতেই হওয়া জরন্লী 

আমরা জানি শরীয়তের দলীল মোট চারটি £ কোরআন, হাদীস, ইজমা, ও ক্িয়াস। শেঘোক্ত 
দু'টি কোরআন হাদীস থেকেই নির্গত। অর্থাৎ এ দু'টির উৎস হল কোরআন এবং হাদীস। দলীল 
হিসাবে এ চারটি সবার কাছে স্ব্বীকৃত। আর হুজুর পাক সা. থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত জুমআর খুতব| 
আরবী ভাষাতেই দেওয়ার আমল সর্বঘুগের আলেমদের মাঝে চলে আসছে। এতে করে উম্মতের 
“1. ০" তথা সর্বসম্মতিক্রমে যে আমল ধারাবাহিকতার গাথে চলে আসছে তা এই মাসআলার 
উপর “ইজমা' অর্থাৎ এক্যের একটি দলীল। হুজুর পাক সা. থেকে যদিও এ বাপারে অর্থাৎ খুতবা 
আরবীতে হতে হবে এমন অর্থবঝেধক কোন হাদীস পাওয়া যায় না তবুও হুজুর সা. এর আমলের 
মাধামে একথার প্রমাণ বিদামান যে, খুতঘা আরবী ভাঘাতেহ হতে হবে। এখানে যদিও বলা যায় যে, 
হুজুর সা. আরবী ছিলেন তাই আববীন্তে স্ুমআর খুত্রবা দিয়েছেন, সুতরাং এর দ্বারা আমাদেরকেও 
যে আরবীতে দিতে হবে তা প্রমাণ হয় না; কিন্তু একটি চিন্তার হ্ষয় যে, হুজুর পাক সা, যাদের 
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নামনে জুমার খুতবা দিয়েছেন তারা সবসময় সবাই যে আরবী ছিলেন তা নয়, বরং অন্য ভাষারও 
যথেষ্ট মানুষ হুজুরের জুমআর খুতবায় উপস্থিত থাকতেন। খুতবার উদ্দেশ্য যদি একমাত্র উপদেশ 
থাকত বা তা সবার জনা বুঝা দরকার হত তবে প্রয়োজন ছিল দু'ভাষীর মাধামে তার অনুবাদ 
করিয়ে দেওয়া, যেমনটি হুজুর পাক সা. ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর বেলায় অবলম্বন করেছেন। 
কিন্তু হাদীসের বিশাল ভাগারে আমাদের জানামত এর কোন প্রমাণ নেই যে, হুজুর সা. জীবনে 
একবারও শ্রোতাদের প্রতি লক্ষা রেখে জুমআর খুতবার অনুবাদ করিয়েছেন। 

এর চেয়ে স্পষ্ট দলীল এই যে, হুজুরের সময়েই সাহাবাদের বিভিন্ন দল ইসলামের দাওয়াত 
নিয়ে বিভিল্না দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ইসলামের দাওয়াতের সূচনালগ্নে হুজুর সা. তাদেরকে 
বিভিন্ন আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। কিন্ত্র অনারব এলাকায় গিয়ে সে দেশের ভাষ। জানা থাকলে 
জুমআর খুতবা সে অঞ্চলের ভাষায় দেওয়া, না জানা থাকলে তার অনুবাদ করিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে 
দেওয়ার কোন আদেশ হুজুর সা. দেননি। অথচ ইসলামের সূচনালগ্নে তার যে কি প্রয়োজন ছিল তা 
বলার অপেক্ষা রাখে না। আর শরীয়তের একটি মূলনীতি হচ্ছেঃ 
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যার মর্ম এই যে, ইসলামের দাওয়াতের সুচনালগ্নে মানুষের কাছে দাওয়াত, ইসলামের হুকুম 
আহকাম পৌছানোর ক্ষেত্রে অন্যান দাওয়াত ও নছীহতের মত জুমআর খুতবাও সে অঞ্চলের ভাষায় 
দেওয়া বা তার অনুবাদ করানোর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু হুজুর সা. এমন কোন আদেশ না দেওয়ার 
অর্থ এই দাঁড়ায় যে, খুতবা আরনী ভাষা ছেড়ে অনা ভাষায় দিলে চলবে না। 
হুজুর সা. এর পরে সাহাবাদের আমল 

ছজ্ুরে পাক. সা, এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম রা. ইসলামের দাওয়াত নিয়ে পৃথিবীর 
আনাচে কানাচে বিভিম্ন ভাষার মানুষের কাছে পৌছে গেছেন। ইসলাম প্রচারে তারা মগ ছিলেন। কিন্ত 
কোন সাহাবাই সেই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে জুমআর খুতবা আরবীতে না দিয়ে সে অঞ্চলের ভাষায় 
দিয়েছেন বলে ইতিহাসের পাতায় এর কোন নজীর আছে বলে আমাদের জানা নেই। এতে একথা 
পরিক্ষার প্রমাণ হয় যে, খুতবা আরবীতেই হতে হবে। এখানে এমন ধারণা পোষণ করা ঠিক হবে না 
যে, সাহাবারা হয়ত সে অঞ্চলের ভাষা জানতেন না বিধায় তারা আরবীতেই খুতবা প্রদান করেছেন; 
কেননা অনেক সাহাবী এমন ছিলেন যারা ফারসী, রুমী, হাবশী ভাষা ভাল করে জানতেন এবং সে 
ভাষায় অনর্গল সুন্দর বক্তব্য দিতে পারতেন। হযরত জায়েদ বিন ছাবেত রা.-এর সম্পর্কে বর্ণিত 
আছে যে, তিনি অনেক ভাষা জানতেন। হযরত সালমান রা. তো পারসোর আধিবাসী। ফার্সি তার 
মাতৃভাষা। বেলাল রা. হাবশা ও সুহাইব রা. রুমের অধিবাসী ছিলেন। এভাবে আরো অনেক সাহাবা 
যাদের মাতৃভাষা আরবী ছাড়া অন্য ভাষা ছিল। ইসলামের প্রথম যুগে হুকুম-আহকাম পৌছানোর 
অতীব প্রয়োজনীয়তা সন্ডেও তাদের কেহ খুতবায় আরবী ছাড়া অনাভাঘা ব্যবহার করেন লাই। তা 
ছাড়া জুমআর খুতবা সবার বুঝাই যদি প্রধান উদ্দেশা হত তবে খুতবা আরবী ভাষায় দিলেও 
প্রয়োজন ছিল দু'ভাবীর মাধামে তার অনুবাদ করানো। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় সাহাবাদের এমন 
ঘটনারও কোন নজীর নেই। হযরত শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. তার রচিত কিতাব 
“মুয়াত্তা মালিক রহ.”'-এর ব্যাখাগ্রন্থ “মুসাফফায়”' লিখেন £ 


“এবং যখন আমরা হুজুর সা. এর খুতবা এবং খলিফাগণের খুতবা এবং এ পর্যন্ত সবার খুতবার 
প্রতি লক্ষা করব তার সার কয়েকটি ক্তিনিষ পাওয়া মাবে। হামদ তথা আল্লাহর প্রশংসা ...... এবং 
খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া। হামদ এ হান্য যে, . . এখং খুতবাও আরবীতে হওয়া এজনা যে, তা 
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পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম প্রান্তের তথা সারা বিশ্বের মুসলমানের ধারাবাহিক আমল। অথচ অনেক দেশে 
শ্রোতা অনারব ছিল। (মুসাফফাঃ ১/১৫৪)। 
খুতবার উদ্দেশ্য 

খুতবা নিজ নিজ ভাষার স্থলে আরবীতে কেন? প্রশ্নের সবচেয়ে বড় কারণ বা যুক্তিটি হল, 
খুতবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত না থাকা। সাধারণত অন্যান্য খুতবা তথা ওয়াজের মত জুমআর 
খুতবারও প্রধান উদ্দেশ্য নছিহত বা তা'লীম, তাবলীগ ইত্যাদি মনে করা হয়। যার দরুন এ প্রশ্ন 
উত্থাপিত হয়। কেননা, খুতবা সবখানে আরবী ভাষায় হলে খুতবার প্রধান উদ্দেশা বিনষ্ট হয়। অথচ 
খুতবার প্রধান উদ্দেশা তা নয়। আমরা মনে করি খুতবার প্রধান উদ্দেশ্য সেটাই যেটাকে আল্লাহ পাক 
কুরআনে বলেছেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা. খুতবাকে জিকর বলে আখ্যা দিয়েছেন। 
কোরআন পাকে আল্লাহ বলেন ঃ 


(৭ এ। 53১7) ০০ 5 ৮1595) 40 ১5১ 4111১০8 
“(হে মুমিনগণ, যখন জুমআর দিনের আযান হয়) তখন তোমরা আল্লাহ পাকের জিকরের 
দিকে দ্রুতবেগে ছুঁটে যাও, এবং বেচা-কেনা ত্যাগ কর। এটি তোমাদের জন্য কল্যাণ কর।”" 
(সুরা জুমআহ:৯)। 
হাদীসেও হুজুর সা. জুমআর খুতবাকে জিক্র বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে কাসীর রহ. তাঁর 
প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি দীর্ঘ হাদীস উদ্ভৃত করেন। হাদীসের শেষাংশ 
নিয়রূপ £ 
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“অত:পর যখন ইমাম (খুতবার জন্য) বের হন, ফেরেশতাগণ জিকর শুনতে উপস্থিত হন। 
আয়াতের অংশ" “(1,০1১ এর ব্যাখ্যায় ইনানে কাসীর রহ. লিখেন- 
0121 :০ল৪ ০//-৪) 401) । ৮৩3 ৪৫৮ এ? 

“অর্থাৎ (জুমআর আযানের পর) বেচা-কেনা ছেড়ে দেওয়া এবং আল্লাহর জিকরের দিকে 
আগমন করা” তোমাদের জন্য কল্যাণকর। (ইবনে কাসীর: ৪/৩৬৮) 

কুরআন করীমের আয়াত, হাদীস ও আয়াতের ব্যাখ্যা যা মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন সব 
কিছুর মাধ্যমে একথা প্রমাণ হয়ে গেল যে, জুমআর খুতবার প্রধান উদ্দেশ্য হল আল্লাহর জিকির। 
যদিও তার মাঝে নসীহত (উপদেশ) বা কোন হুকুমের বর্ণনা বিদামান থাকতে পারে। যেমন 
নামাযের মধ্যে কুরআন তেলাওতের উদ্দেশা নসীহত বা ওয়াজ নয়, যদিও তার মাঝে এগুলো 
বিদ্যমান রয়েছে। কুরআন, হাদীস ও তাফসীর দ্বারা যখন একথা প্রমাণ হয়ে গেল যে, জুমআর 
খুতবার প্রধান উদ্দেশা হল আল্লাহর জিকির। সুতরাং খুতবা নিজ নিজ ভাষায় লা হয়ে শুধুমাত্র 
আরবীতেই কেন? এমন প্রশ্ন উ্থাপন করার আর কোন সুযোগ নেই। 
খুতবার অন্যানা বৈশিষ্ট্য 

জুমআর খুতবার আরো যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে 
পাই যে, জুমআর খুতবা ওয়াজের মত নয়। বরং তার হুকুম সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাধারণত ওয়াজের বেলায় 
এসব হুকুম প্রযোজ্য হয় না। যেমন: ূ 

(ক) খুতবার নির্দিষ্ট সময়ে তা দিতত হবে। যেমন, কেউ যদি দ্বি-প্রহরের পুর্বে জুমআর খুতবা 
দিয়ে দেয় তবে তার খুতবা আদায় হবে না। অথচ, ওয়াজের নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। 

(খ) খুতবায় আল্লাহর জিক্র থাকতে হবে। জিকরুল্লাহ তথা আল্লাহর নামের স্মরণ খুতবার 
মাঝে না করে যে কোন উপদেশ বা নছিহত করে দিলেই তা খুতবা বলে গণ্য হবে না। 

(গ) পবিত্র থাকা। 

(ঘ) দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া। 

(ড) শ্রোতামুখি হয়ে দাঁড়ানো। 
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(8) শুরুতে মনে মনে 44] ১১৭" পড়া। 

(ছ) আল্লাহর হাম্দ অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে শুরু করা। 

(জ) উভয় শাহাদত পাঠ করা। 

(ঝ) হুজুর সা. এর উপর দুরূদ পাঠ করা। 

(এ) নসিহত বা উপদেশ থাকা। 

(ট) কূরআনের আয়াতের তেলাওয়াত সম্বলিত হওয়া। 

(8) উভয় খুতবার মধাখানে বসা। 

(ড) দ্বিতীয় খুতবায় হাম্‌দের পুনরাবৃত্তি করা। 

(5) দ্বিতীয় খুতবায় মুমিন নর-নারীর জন্য বেশি কারে দোয়া করা। 
(ন) খুতবা সংক্ষিপ্ত হওয়া। (বাহরুর রায়িকৃ: ২/১৫৯, সংক্ষিপ্ত) 


প্রথম দু'টি ফরজ এবং বাকিগুলো সুন্নাত। খুতবা ব্যতীত অন্যানা ওয়াজের বেলায় এর 
অধিকাংশই সুন্নাত নয়। আর হলেও খুতবার মাঝে এস! যে পর্যায়ের গুরুতৃ, অন্যানা ওয়াজের 
বেলায় তা নয়। ফুক়াহায়ে কেরাম ইজতেহাদ করে সা. ও সাহাবাদের আমলের প্রতি 
পুড্খানুপুঙ্খ দৃষ্টিপাত করে এসব আহকামের উদঘাটন করেছেন। ফেকাহর সব মাজহাবের 
কিতাবাদিতেই এ সব বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা রয়েছে। এ ছাড়া খুতবা দানকারী অর্থাৎ খতীব ও শ্রোতাদের 
জনাও জুমআর খুতবার বেলায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক যা অন্যান্য ওয়াজের বেলায় নয়। 
হুজুর ও সাহাবাদের আমলের মাধ্যমে যেভাবে খুতবার এসব বৈশিষ্ট্যের সংযোজন হয়েছে, 
তেমনিভাবে অন্যান্য ওয়াজের ব্যতিক্রম হয়ে জুমআর খুতবার মাঝে আরবী হওয়ার বৈশিষ্ট্য 
সংযোজিত হয়েছে। তাই জুমআর খুতবা আরবী মানা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। 

জুমআর খুতবা আরবী হওয়ার বেলায় মুজতাহিদগণের মতামত 
শাফেয়ী মাজহাব 

শাফেয়ী মাজহাবে জুমআর খুতবা আরবী হওয়া শর্ত। যেমন, শাফেয়ী মাজহাবের কিতাব 
“নেহায়াতুল মুহতাজে” লিখেন £ 


01411 0১৮৮) এক) 61৮91 5) ৮901১৪ ৬১৬ 
“এবং তা অর্থাৎ, খুতবা ...... আরবীতে হওয়া শর্ত সালাফ এবং খালাফ (পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী 
সকল) এর অনুকরণের দরুন। এবং যেহেতু এটি একটি ফরজ জিকর, তাই তার মাঝে আরবী শর্ত 
করা হয়েছে। যেমন, “তাকবীরে তাহরীমার মাঝে আরবী শর্ত রয়েছে। (নেহায়াতুল মুহতাজ: ২/৩১৭)। 
মালেকী মাজহাব 
মালেকী মাজহাবেও খুতবা আরবীতে হওয়া শর্ত। মালেকী মাজহাবের কিতাব 
“আশ-শররুহুসসগীরে" রয়েছে £ 
.(৮৭৭|। :)৯-০| ১১0) “৩০৭ 89 ৮1945 ০১৪ 01১৮৮ 01:০৬৮১ ৬৬ 
“অপর দু”টি শর্ত হচ্ছে- উভয় খুতবা উচ্চস্বরে দিতে হবে, এবং উভয় খুতবা আরবী হতে হবে। 
যদিও শ্রোতাগণ অনারব হন।” (আশশরহুস-সগীর:১/৪৯৯) 
আর এর টীকায় লিখেন £ 
৭৮৫04 ৮৮০৬৮) 0 তল এল 055” 
“যদি তাদের মাঝে এমন কেউ ন্না থাকে, যে আরবীতে খুতবা দিতে পারে, তবে তাদের জনা 
জুমআ পড়া জরুরী নয়।"' 
হাম্বলী মাজহাব 
হাম্বলী মাজহাবে খুতবা আরবী হওয়া শর্ত। ''আল-ফেকহুন ইসলামী ও আদিঙ্লাতৃহু" কিতাবে 


1 উঠা 
(০৪৭৪ 0810008101)01 


(৫) 


এক এক করে সব মাজহাবের জুমআর বিস্তর আলোচনা কর! হয়েছে। হাম্বলী মাজহাবের আলোচনায় 
লিখেন £ 
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“জুমআর জন্য শর্ত .... এবং খুতব। আরবী হওয়া। সুতরাং আরবীর উপর সক্ষম হলে আরবী 
ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা দিলে তা সিদ্ধ হবে না। যেমন কোরআন আরবী ব্যতীত পড়লে শুদ্ধ হয়না। 
(২/২৮৭)। 
হানাফী মাজহাব 
হানাফী মাজহাবের বড় তিন ইমামের মাঝে শুধু ইমাম আবু হানিফার মতামত জুমআর খুতবার 
বেলায় জমহুরের বিপরীত পাওয়া যায়। অর্থাৎ শুধু মাত্র তিনিই এ রায় পোষণ করেন যে, খুতবা 
আরবী ছাড়া অনা অর্থাৎ নিজ ভাঘায় দিলেও আদায় হয়ে যাবে। তবে হানাফী অপর দুই ইমাম তথা 
আবু ইউসুফ রহ. ও মুহাম্মদ রহ. এ ব্যাপারে জমহুরের সাথে রয়েছেন। অর্থাৎ, তাদের উভয় জনের 
নিকটই জুমআর খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া ওয়াজিব। 
“'আল-মাউসুআতুল ফেকৃহিয়্যাহ" তে তাদের মতামত নিয়নন্ূপ নকল করা হয় ঃ 
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'আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. খুতবা আরবী হওয়া শর্তের বেলায় জমহ্থরের সাথে এঁকামত 
৮84৭ (১৯/১৮০)।, 
উপরের দীর্ঘ আলো5ন খেশ্তে এণখ স্গষু হয়ে গম বে, সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে এ 
পর্যন্ত সমস্ত আলেম-উলামা আরবী ভাবাতেই খুতবা প্রদানের উপর আমল করে আসছেন। সাহাবা, 
আইম্মায়ে কেরাম, ইলম ও জ্ঞানের ধারক বাহক সবাই দ্বীনের মর্ম আমাদের চেয়ে হাজারোধিক 
বেশি উপলব্দি করা সেও সর্বদা মানুষের উপকারের চিন্তায় মগ্ন থাকা সড়েও খুতবার মাঝে কোন 
পরিবর্তন তথা আরবী ছাড়া নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষায় দেওয়ার কোন চিন্তা করেন নাই। বরং প্রায় 
সবার কাছেই খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া শর্ত। যা আমরা আলোচনায় পেয়ে এলাম। তাই জুমআর 
খুতবা যে আরবীতেই হতে হবে, চাই শ্রোতা অনারব হোক- এতে আর কোন দ্বিধার অবকাশ নেই। 
আল্লাহ পাক সবাইকে সঠিক বুঝার তওফিক দিন। আমীন!! 


মোস্তফা সোহেল হিলালী 
ইফতা বিভাগ 
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